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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
আজকের এ মহতী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, 

ভারতের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশের পরম বন্ধু শ্রী প্রণব মুখার্জী, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সকাল। 
           কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একই সাথে বিশ্বকবির ১৫১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনও শুরু হলো। এ উপলক্ষ্যে আমি কবিগুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 

যৌথভাবে পালিত সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও ভারতের মাননীয় উপ-রাষ্ট্রপতি জনাব হামিদ আনসারী ঢাকায় এসেছিলেন। আমাদের মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী নয়াদিল্লীতে গিয়েছিলেন। 

সমাপনী অনুষ্ঠানে ভারতের মাননীয় অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের অতি আপনজন শ্রী প্রণব মুখার্জী উপস্থিত হয়েছেন। সেজন্য দেশবাসী ও আমার নিজের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

কালজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, বাঙালির কবি, উদার মানবতাবাদের কবি, বিশ্বশামিত্মর কবি। বাংলাদেশ ও ভারত তাঁর সৃষ্টির প্রধান অধিক্ষেত্র। তাঁর চারণভূমি। তাঁর সাহিত্যের লালনভূমি। সৃষ্টি দিয়েও তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। উভয় দেশের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর সৃষ্টি। 

          কবি জীবনের শুরুতেই স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেন। জগৎ, প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে তাঁর অলৌকিক অনুভূতির প্রকাশ করেন ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় - 

আজি এ প্রভাতে রবির কর 

কেমনে পশিল প্রাণের 'পর, 

কেমনে পশিল গুহার আঁধারে 

প্রভাত-পাখির গান! 

প্রথম জীবনে একটা সৃজনশীল প্রাণ জেগে উঠলে তা কত সৃষ্টিময়, কল্যাণময় হতে পারে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্ধ সৃষ্টির মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য তা অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। 

রবীন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর অক্ষয় কবিতা ও চির জাগরুক সঙ্গীত আমাদের প্রাণসঞ্জীবনী। তাঁর কথাসাহিত্য, নাটক, চিত্রশিল্প ও দর্শন বাঙালির সাহিত্য ও সংস্কৃতির অগ্রদূত হয়ে থাকবে অনাদিকাল। 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমাদের প্রেরণা। 

রবীন্দ্রনাথ বাঙালি জাতির অনুভব-উপলব্ধির শেকড়ে গ্রোথিত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, ‘‘রবীন্দ্রনাথ অমর।'' অত্যন্ত সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 

উৎপল আঁখি দুটি 

বিস্ময়ে আছে ফুটি 

যাই দেখে, আহা, অপরূপ তার সবি 

রবির ধরণী রবিরে করেছে কবি। 

সুধিমন্ডলী,     
১৯৬৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথিতযশা কয়েকজন শিল্পীর গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড বঙ্গবন্ধুকে উপহার দেয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘‘রবীন্দ্রনাথের কর্মে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বিনা বাংলা ভাষা অসম্পূর্ণ।'' 

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জাতির পিতার এই দর্শন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ এভাবেই বাঙালির আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনায় মিশে গেছেন। 

সুধিবৃন্দ,  
রবীন্দ্রনাথ জমিদার হয়েও অত্যন্ত প্রজা হিতৈষী ছিলেন। তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরের জমিদারীতে। তিনি প্রজাদের সাথে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুঃখ মোচনে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কৃষির বিকাশ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা ও পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কুটির শিল্প, সমবায় ব্যাংক, ক্ষুদ্রঋণ, সালিশী প্রথা ইত্যাদি কর্মসূচী চালু করেছিলেন। 

শৈশব থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি কবির যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাঁর কাব্যসাহিত্যে এর বহু প্রমাণ আছে। আধুনিক কৃষিকাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রীধারী পুত্র রথীন্দ্রনাথকে নিয়োজিত করেন। 

জমিদারী রক্ষা নয়, কবি প্রাণের টানেই পদ্মাতীরে জীবন যাপন করেছেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাজাদপুর থেকে শেষবারের মতো চলে যাওয়ার আগে লেখা ‘বিদায়' কবিতায়। তিনি লিখেছেন, 

‘এবার চলিনু তবে 

সময় হয়েছে নিকট, এখন 

বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' 

সুধিবৃন্দ, 

প্রকৃতির চিরমত্মন সৌন্দর্যের কবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা কাব্যে পল্লীপ্রীতির সুরে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। একটা সহজাত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবে তিনি এ প্রীতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর রচনার বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতিতে প্রকৃতির ভূমিকাও কম নয়। তিনি প্রকৃতিকে ‘অনন্ত দূত' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। প্রকৃতি ও পল্লীকে একসূত্রে গেঁথেছেন। 

রবীন্দ্র প্রতিভা যখন পূর্ণ বিকাশমান তখনই আসেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম, আমাদের জাতীয় কবি। বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতার পথ পরিহার করে বিদ্রোহী কবি লিখেন, 

                                    ‘ওরে আয় 

ঐ মহাসিন্ধুর পার হতে ঘন রণভেরী শোনা যায় - '
কবিগুরু তরুণ কবিদেরকে উৎসাহ দিতেন। যাতে তাঁদের সৃজনশীল শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে। ১৯২৯ সালে নজরুল ইসলামকে লিখেছেন, 

                                    ‘আয় চলে আয়রে ধূমকেতু 

                                                            আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু 

                                    দুর্দিনের এই দুর্গ-শিরে 

                                                            উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন !' 

রবীন্দ্র অনুরাগীবৃন্দ,       
রাজনৈতিক বিষয়েও কবির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। তিনি ১৮৯২ সালেই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব দেন। বিদেশী শাসকদের ভিক্ষার ওপর নির্ভরশীল না থেকে নিজস্ব সামর্থ্য বাড়ানোর তাগিদ দেন। তিনি দেশপ্রেমের সর্বোচ্চ প্রমাণ দেন ১৯১৯ সালে। জালিয়ানওয়ালাবাগের জনসমাবেশে গুলি করে অসহায় ব্যক্তিদের হত্যার প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৯১৫ সালে প্রদত্ত ‘নাইট' উপাধি ফিরিয়ে দেন। 

কবির প্রাণশক্তি অত্যন্ত তেজদীপ্ত ছিল। তিনি ৬০ বছর বয়সে রং এর খেলায় মেতে উঠেন। চিত্রকলায় তাঁর বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলেন। 

নারী অধিকার রক্ষার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সোচ্চার। তিনি ‘মহুয়া' কাব্যে বিধাতার নিকট প্রশ্ন রাখেন, 

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 

কেন নাহি দিবে অধিকার 

হে বিধাতা? 

শুধু নেওয়া নয়, ভোগ নয়, দেওয়ার মাঝেই যে অনাবিল আনন্দ, জন্মের স্বার্থকতা, রবীন্দ্রনাথ তা এভাবে বলেছেন - 

আমার যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি - - 

আমার যত বিত্ত, প্রভু, আমার যত বাণী।। 

সুধিমন্ডলী, 

জীবন সায়াহ্নে কবিগুরুর নিকট জীবন-মৃত্যু ও জগৎ-সংসার এক হয়ে দেখা দেয়। তাই তিনি গেয়ে যান, 

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ-দহন লাগে, 

তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে। 

কবিগুরু দুঃখকে শক্তিতে পরিণত করার পথ দেখিয়েছেন। আমি নিজেও রবীন্দ্র সরোবরে বিচরণ করে আপনজনকে হারাবার ব্যাথা-বেদনা, ক্ষতচিহ্ন কিছুটা হলেও প্রশমিত করি। ধরিত্রীর ওপর মায়ার বাঁধনে বেঁধে থাকার প্রেরণা পাই। আমাদের সকলকেই একদিন আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব ছেড়ে চলে যেতে হবে। এটাই বাস্তবতা। এটাই সত্য। সত্যের এ পথ বড়ই কঠিন। তাই কবিগুরু লিখেছেন - 

রূপ-নারানের কূলে 

জেগে উঠিলাম; 

জানিলাম এ জগৎ 

স্বপ্ন নয়। 

রক্তের অক্ষরে দেখিলাম 

আপনার রূপ- 

চিনিলাম আপনারে 

আঘাতে আঘাতে 

বেদনায় বেদনায়; 

সত্য যে কঠিন, 

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম- 

সে কখনো করে না বঞ্চনা। 

            সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানিয়ে আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫১ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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